
 

সারাংশ: 
 

আমার শরীর জ্বলছে। তবুও একটুও বিরতি নেই। আমাকে কাজ শেষ করতেই হবে… আমি [গরমে] কষ্ট 
পাচ্ছি, কিন্তু কাজ তো করতেই হবে।1 

●​ রায়না, ঢাকার একজন পোশাক শ্রমিক 
 

বাংলাদেশে আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে, [আনুষ্ঠানিক খাতের] শ্রমিকদের জন্য সরুক্ষামূলক নীতিমালাও 
আছে। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে না। জবাবদিহিতা নেই।2 

– মোঃ তৌহিদরু রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাপারেল ওয়ার্ক ার্স ফেডারেশনের 
 
ঢাকার গ্রীষ্মকাল নির্মম। ধোঁয়া আর ধলুায় আকাশ ঢেকে যায়, পরুো শহর ঢেকে থাকে এক ধসূর কুয়াশার চাদরে। ঘনভাবে 
বসানো টিনের ছাদ থেকে উত্তপ্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আর্দ্রতায় যেন দম আটকে আসে। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ– 
এসব সেবা মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়, অনেক সময় কোনো পরূ্বঘোষণা ছাড়াই। কোটি কোটি মানষুের জন্য এই অসহনীয় 
গরম থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। 
 
২০২৫ সালের মে মাসে ঢাকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ছঁুয়ে ফেলে।3 ওই মাসে আর্দ্রতার 
মাত্রা ৯১ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় – আর এক পর্যায়ে তাপমাত্রা অনভূুতি পৌঁছে যায় প্রায় ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (১১৮ ডিগ্রি 
ফারেনহাইট)।4 এই তীব্র পরিস্থিতির জবাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জরুরি তাপমাত্রা সতর্ক তা জারি করে এবং 
জনগণকে সুরক্ষামলূক ব্যবস্থা নিতে ও শারীরিক পরিশ্রম সীমিত করতে অনরুোধ জানায়।5 কিন্তু শহরের অনেক শ্রমিকের 
জন্য এই গরম এড়িয়ে চলার  তখনও সম্ভব ছিলনা, এখনো, কোনো বিকল্প নয়। 
​  
তীব্র গরম এবং অসহনীয় দিনগুলোতেও, পোশাক শ্রমিকেরা গরম ইস্ত্রির পাশে দা ঁড়িয়ে কাজ করেন, বাতাস চলাচলহীন, 
অতিরিক্ত গরম কারখানার ভেতরে বন্দী অবস্থায়; নির্মাণশ্রমিকেরা মধ্যদপুরুের রোদে মাথার উপর ভারী মাল বহন করেন; 
আর রিকশাচালক ও পণ্যবাহক কর্মীরা শহরের উত্তপ্ত রাস্তায় যাত্রী ও পণ্য বহন করেন এক মাথা থেকে আরেক মাথায়। 
ঢাকার লাখো শ্রমিকের জন্য এই খাটুনি থামে না কখনো। 
 
তাদেরই একজন রায়না, যিনি প্রায় ২০ বছর আগে বাংলাদেশের উপকূলীয় এক গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরের অর্থনৈতিক 
সম্ভাবনার খোঁজে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে তিনি পোশাক শিল্পে কাজ খুঁজে পান, যেখানে গত ১৮ বছর ধরে তিনি 
প্রতিদিন ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করছেন। এই কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি মাসে প্রায় ১৭,০০০ টাকা 
(প্রায় ১৪০ মার্কি ন ডলার) মজরুি পান। অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য তিনি কোনো অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পান না। 
 
২০২৪ সালের মে মাসে, ক্লাইমেট রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (সিআরআই) যখন ঢাকায় রায়নার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করে, তখন 
তিনি তার তৃতীয় সন্তানের ছয় মাসের গর্ভ বতী ছিলেন। ওই মাসে ৩১ দিনের মধ্যে ২৩ দিনেই অনভূুত তাপমাত্রা ছিল ৩৮ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস (প্রায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ছাড়িয়ে যায়, এবং একদিনের জন্যও তা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস (প্রায় ৯০ 
ডিগ্রি ফারেনহাইট)-এর নিচে নামেনি।6 যখন ঢাকাজডু়ে তীব্র দাবদাহ বইছিল, রায়না বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি প্রতিদিন 
একই কাজ—শত শত জিন্সের পকেট সেলাই—করতে করতেই অসহনীয় গরমে ঘামছিলেন, অথচ তার কাজের পরিবেশে 
কোনো ঠান্ডা করার ব্যবস্থা ছিল না।7 তাকে কোনো অতিরিক্ত বিরতিও দেওয়া হতো না, বরং প্রতিদিনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 
ঠিক আগের মতোই থাকত। 
 

7 ওয়ার্ল্ড  ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন। “জলবায়ু পরিবর্ত নের কারণে এশিয়ার কোটি মানষুের ওপর আঘাত হানা প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ আরও ঘন ও তীব্র হয়েছে।” ওয়ার্ল্ড  ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন, ১৭ মে 
২০২৪। www.worldweatherattribution.org/climate-change-made-the-deadly-heatwaves-that-hit-millions-of-highly-vulnerable-people-across-asia-more-frequent-and-extreme/. 
6 ভিজযু়াল ক্রসিং কর্পোরেশন। ভিজযু়াল ক্রসিং-এর ঐতিহাসিক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য (মে ২০২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ)। : https://www.visualcrossing.com/. প্রবেশের তারিখ: ২৮ জনু ২০২৫। 

5 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। “চলমান তাপপ্রবাহে নিরাপদ থাকার পরামর্শ জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।” ঢাকা ট্রিবিউন, ১২ মে 
২০২৫।https://www.dhakatribune.com/bangladesh/381001/dghs-issues-advisory-to-stay-safe-amid-ongoin 

4 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। “তাপপ্রবাহ: চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায় অতি তীব্র থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে…” হিটওয়েভ বলুেটিন, ১০ মে ২০২৫, বাংলাদেশ আবহাওয়া 
অধিদপ্তর, https://live6.bmd.gov.bd/file/2025/05/10/pdf/186394.pdf. প্রবেশের তারিখ: ২৯ জনু ২০২৫; 
ভিজযু়াল ক্রসিং কর্পোরেশন। ভিজযু়াল ক্রসিং-এর ঐতিহাসিক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য (মে ২০২৫, ঢাকা, বাংলাদেশ)। : https://www.visualcrossing.com/. প্রবেশের তারিখ: ২৮ জনু ২০২৫। 
ভিজযু়াল ক্রসিং কর্পোরেশন। ভিজযু়াল ক্রসিং-এর ঐতিহাসিক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য (মে ২০২৫, ঢাকা, বাংলাদেশ)। https://www.visualcrossing.com/. প্রবেশের তারিখ: ২৮ জনু ২০২৫। 

3 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। “তাপপ্রবাহ: চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায় অতি তীব্র থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে…” হিটওয়েভ বলুেটিন, ১০ মে ২০২৫, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, 
https://live6.bmd.gov.bd/file/2025/05/10/pdf/186394.pdf. প্রবেশের তারিখ: ২৯ জনু ২০২৫।  

2 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, মোঃ তৌহিদরু রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ পোশাকশ্রমিক ফেডারেশন, Zoom, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। 

1 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রায়না, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 
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মিরপুরের এক ভ্যাপসা সন্ধ্যায় রায়না সিআরআই-কে জানান, কীভাবে এই গরম তার শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব 
ফেলেছে। তিনি বলেন, অতিরিক্ত ঘাম, মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, মাথা ঘোরা, বিভ্রান্তি, বমি বমি ভাব, বমি, 
প্রস্রাবজনিত সংক্রমণসহ নানা সমস্যার মখুোমখুি হতে হয়েছে তাকে। তবওু, কারখানার পক্ষ থেকে এই তীব্র গরম 
মোকাবিলায় তার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
 

একবার আমি অজ্ঞান হয়ে যায়। অতিরিক্ত গরমে এমনটা হয়েছিল। কাজের প্রধান একজন শ্রমিক ও আরেকজন 
সহকর্মী আমাকে টেনে শৌচাগারে নিয়ে যান। এক সহকর্মী আমার মাথায় পানি ঢেলে দেন এবং আমাকে টেবিলের 
নিচে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার সুযোগ দেন। [কিন্তু] বিশ্রাম নেওয়ার মতো আলাদা কোনো জায়গা নেই, তাই আমি 
টেবিলের নিচেই শুয়ে পড়ি। একটু পরেই আবার কাজে লেগে যাই।8 

 
দঃুখজনকভাবে, রায়নার কর্মস্থলে এই ধরনের ঘটনা প্রায় নিত্যদিনের বিষয়। কারণ, তার সহকর্মীরাও গরমকালে প্রায় 
একই রকম কষ্টের মখুোমখুি হন। 
 

প্রায় প্রতিদিনই (গরমের সময়) আমাদের কারখানায় পাঁচ থেকে সাতজন শ্রমিক অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাঁচ থেকে 
সাতজন হঠাৎ করে কারখানার মেঝেতে পড়ে যান।9 

 
পোশাক শ্রমিকদের মতো, ঢাকার বাইরের পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকরাও গরমে ভয়াবহভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষ করে 
অনানষু্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা — যেমন রিকশাচালক, পণ্য পৌঁছে দেওয়ার (ডেলিভারি) শ্রমিক এবং নির্মাণশ্রমিকরা — 
খবু সামান্য সরুক্ষার মধ্যেই একই ধরনের দরু্ভ োগের মখুোমুখি হচ্ছেন। 
 
কাসওয়ার একজন জলবায়-ুঅভিবাসী, যিনি ঘন ঘন বন্যার কারণে তার উপকূলীয় গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। এখন 
তিনি একজন রিকশাচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি চরম গরমের পরিস্থিতি সম্পর্কে  বলেন: 
 

যখন আর্দ্রতা আর গরম দটুোই বেশি থাকে, তখন এই অবস্থায় কাজ করা সত্যিই খবু কঠিন হয়ে যায়… মাঝে 
মাঝে এমন মনে হয়… যেন আমি এইভাবেই একদিন মারা যাব।10 

 
কাসওয়ার বলেন, তিনি এত তীব্র গরম আবহাওয়া এর আগে কখনও দেখেননি: 
 

আমি কখনও… আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু আমি কখনও এমন ভয়ঙ্কর গরম দেখিনি বা অনভুব করিনি। 
আমার বাবা, আমার দাদাও এমন গরমের কথা কখনও বলেননি।11 

 
তবওু, তিনি দেখেছেন কীভাবে এই পরিবর্তি ত জলবায় ুইতিমধ্যেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে: 
 

প্রায় দইু মাস আগে, আমার এক বনু্ধ, একজন রিকশাচালক, হিট স্ট্রোকে মারা গেল।12 
 
শুধ ুশারীরিক ও মানসিক কষ্টই নয়, ঢাকায় — এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও — অতিরিক্ত গরমের কারণে আর্থিক ক্ষতির 
প্রভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শ্রমিকেরা সিআরআই-কে জানান, গরমের সময় তারা ধীরে চলেন, কম দক্ষতার সঙ্গে কাজ 
করেন, এবং বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, যেগুলোর ফলে তাদের আয় অনেকাংশে কমে যায়। 
 
রাজিয়া, একজন নারী পণ্যবাহক শ্রমিক, এই পরিস্থিতির বিবরণ দেন: 
 

12সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাসওয়ার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ জলুাই ২০২৪। 
11 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাসওয়ার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ জলুাই ২০২৪। 
10 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাসওয়ার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ জলুাই ২০২৪। 
9 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রায়না, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 
8 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রায়না, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 

 



 

[এই তীব্র গরমে] সরাসরি আমার আয়ের উপর প্রভাব ফেলে। যখন গরম খবু বেশি থাকে, তখন আমি অন্য 
সাধারণ দিনের মতো বেশি জায়গায় যেতে পারি না। ফলে এটা আমার আয় এবং কাজের সময়—দ'ুটোর উপরেই 
খারাপ প্রভাব ফেলে।13 

অনেক শ্রমিকই জানান, কখনো কখনো গরমজনিত আর্থিক ক্ষতির কারণে তাদের পক্ষে খাবার কেনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
নিজেদের খাওয়া এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত একটি কঠিন ও বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত নিতে 
হয়—নিজেদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে বেচে থাকার লড়াই। কাসওয়ার বলেন: 
 

আবহাওয়া... এটা আমার কাজ, আমার আয়, এমনকি আমার স্বাস্থ্যের উপরেও সরাসরি প্রভাব ফেলে… কিন্তু 
তারপরও, আমাকে বাইরে যেতেই হয়—যেমনই হোক না কেন, প্রচণ্ড গরম, বষৃ্টি বা অন্য কিছু। কাজ না করলে 
আমি আমার পরিবার চালাতে পারি না; আমি নিজেই কিছু খেতে পারি না। তাই এমন অবস্থাতেও আমাদের কাজ 
করতেই হয়।14 

 

এই ঘটনাগুলো কোনো ব্যতিক্রম নয়। বরং, এগুলো একটি ভয়াবহ প্রবণতাকে সামনে নিয়ে আসে। জলবাযু় সংকট যতই 
তীব্রতর হচ্ছে, ততই বাড়ছে তাপমাত্রা এবং ঘন ঘন তাপপ্রবাহ—ফলে প্রতিবছর শত কোটি শ্রমিক চরম গরমে কাজ করতে 
বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলশ্রুতিতে ঘটছে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, লক্ষ লক্ষ শ্রম-সম্পর্কি ত দরু্ঘটনা, এবং বিলিয়ন ডলারের 
আর্থিক ক্ষতি। শুধ ুবাংলাদেশেই প্রতি বছর ৭ কোটিরও বেশি শ্রমিক কর্মস্থলে অতিরিক্ত গরমের মখুোমুখি হন—এবং এই 
সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।15 
বাস্তবতা কঠিন ও ভয়াবহ। তাপমাত্রা যত বাড়ছে, রায়না, রাজিয়া ও কাসওয়ারদের মতো শ্রমিকদের জীবনে ঝঁুকি তত 
বাড়ছে, অথচ কর্মস্থলের সুরক্ষা তাতে তাল মেলাতে পারছে না। তাদের সাক্ষ্যগুলো একত্রে একটি নীরব সংকটকে উন্মোচন 
করে—একটি সংকট যা জলবায় ুপরিবর্ত ন ও শ্রম নিপীড়নের সংযোগস্থলে ক্রমশ বিসৃ্তত হচ্ছে।16 
 

*** 
যেভাবে বৈশ্বিক জলবায় ুসংকট ত্বরান্বিত হচ্ছে, তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিকদের উপর। কিন্তু 
এই অঞ্চলগুলোর শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর চরম তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে গবেষণা এখনো সীমিত। যেখানে দারিদ্র্য, দরু্বল 
শ্রমসুরক্ষা, এবং দ্রুত নগরায়ন জলবায় ুসংকটকে আরও জটিল করে তুলছে, সেখানে এই সমস্যার ওপর শ্রমিক-কেন্দ্রিক 
বিশ্লেষণ প্রায় অনপুস্থিত। যেসব গবেষণা আছে, সেগুলোতেও প্রায়শই বাদ পড়ে যান সেই শ্রমিকরা—যাঁরা প্রতিদিন গরমের 
বাস্তব ফল ভোগ করছেন। 
 
এই প্রতিবেদন সেই শূন্যস্থান পরূণ করার চেষ্টা করেছে। এতে ঢাকার শ্রমিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রে আনা 
হয়েছে—যা বিশ্বের “ঝঁুকিপরূ্ণ ৯টি দেশের” একটি হিসেবে উচ্চতর গরম-সম্পর্কি ত ঝঁুকিতে থাকা জনগণের সংখ্যার দিক 
থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপরূ্ণ। এতে তুলে ধরা হয়েছে কর্মস্থলে গরমের কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর এবং তাদের 
মানবাধিকার বিষয়ে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে—তাদেরই জবানিতে, যারা সামনে থেকে এই পরিস্থিতির মখুোমুখি হচ্ছেন।17   

আমাদের এই গবেষণাটি গড়ে উঠেছে পোশাক, নির্মাণ এবং পরিবহন খাতের ৫৪ জন শ্রমিকের গভীর সাক্ষাৎকারের 
ভিত্তিতে—যা ঢাকার অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপরূ্ণ এবং একইসাথে গরমজনিত ঝঁুকির মখুে থাকা তিনটি প্রধান খাত। 
পাশাপাশি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রম অধিকার ও জনস্বাস্থ্যের ওপর কাজ করা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আমরা 
সাক্ষাৎ করেছি।18 
 
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর গরমের প্রভাব 
সিআরআই-এর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সব শ্রমিকই জানিয়েছেন, গরমের কারণে তাদের শরীরের উপর বিভিন্ন ধরনের 
সমস্যা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা জানান, তারা অতিরিক্ত ঘাম, পানিশনূ্যতা, চুলকানি, মাথাব্যথা, জ্বর, বমি বমি ভাব, বমি, 
পেশিতে টান, বকু ধড়ফড়, হৃদস্পন্দনের সমস্যা এবং এমনকি সাময়িকভাবে চোখে কিছু না দেখার মতো লক্ষণেও 

18 চেভেলডেয়অফ, পি., চৌধুরী, এফ., শাহ, এন., বরুো, সি., ফিগেইরেডো, এম., এবং অন্যান্য। (২০২৩)। কর্মস্থলে তাপপ্রভাব: একটি বিসৃ্তত পর্যালোচনা। পিএলওএস ক্লাইমেট, ২(৯): 
ই০০০০২০২।https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000202  

17 সাস্টেইনেবল এনার্জি  ফর অল। চিলিং প্রসপেক্টস: গ্লোবাল অ্যাক্সেস টু কুলিং গ্যাপস ২০২৩। ১৮ জলুাই ২০২৩। প্রকাশক: সাস্টেইনেবল এনার্জি  ফর অল। 
www.seforall.org/our-work/research-analysis/chilling-prospects-series/chilling-prospects-global-access-to-cooling-gaps-2023  

16 ভাষা সংগৃহীত: উডল, সু্টয়ার্ট  এল। দ্য কোয়েট ক্রাইসিস। হল্ট, রাইনহার্ট  অ্যান্ড উইনস্টন, ১৯৬৩। 
15 আন্তর্জ াতিক শ্রম সংস্থার হিসাব, সিআরআই -এর নিকট সংরক্ষিত। 
14 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাসওয়ার,, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ জলুাই ২০২৪।  

13 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রাজিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৬ জনু ২০২৪। 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000202
http://www.seforall.org/our-work/research-analysis/chilling-prospects-series/chilling-prospects-global-access-to-cooling-gaps-2023


 

ভুগেছেন। বেশিরভাগ শ্রমিকই গরমে একবার না একবার অজ্ঞান হয়েছেন অথবা সহকর্মীদের কাজ করতে গিয়ে অজ্ঞান 
হয়ে পড়তে দেখেছেন। অনেকে জানিয়েছেন, তারা একাধিকবার জ্ঞান হারিয়েছেন: 
 

গত মে মাসে প্রচণ্ড গরম ছিল... আমি কর্মরত অবস্থাই দইুবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। অন্যদের সাথেও এমন 
হয়েছে।19 
কেউ কেউ, যেমন সোমা, একজন পোশাকশ্রমিক, বলেন, এমনও সময় এসেছে যখন শরীর এতটাই দরু্বল হয়ে পড়েছে যে 
নড়াচড়া করতেও পারছিলেন না: 
 

মে মাসে, যখন আমাদের সেই বড় তাপপ্রবাহ চলছিল… আমার সবচেয়ে খারাপ সময়ে … আমার হাতও নড়াতে 
পারিনি। কাজ করতে পারিনি কারণ আমি একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম।20 

 
অন্যদের জন্য এই গরম প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়েছে। জামিল, মিরপরুের একজন তরুণ নির্মাণশ্রমিক, জানান কীভাবে তার 
এক সহকর্মী প্রচণ্ড গরমে মাথা ঘরুে পড়ে গিয়ে মারা যান: 
 

আমি দেখেছি আমার সহকর্মী গরমে মাথা ঘরুে পড়ে গিয়েছিল… সে একটি ঝুলন্ত মাচান থেকে পড়ে যায়… আর 
তারপর মারা যায়। আমার অনেক সহকর্মীই এই ধরনের সমস্যায় পড়ছেন। প্রচণ্ড গরমে মাঝে মাঝে তারা অজ্ঞান 
হয়ে যান।21 

 

শ্রমিকরা জানান, তাদের কাজের শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা গরমকে আরও বেশি অসহনীয় করে তোলে। অনেকেই সারাদিন 
দা ঁড়িয়ে থাকেন, প্যাডেল চালান, কিংবা ভারী জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করেন। কেউ কেউ আবার 
গরম যন্ত্রপাতি নিয়েও কাজ করেন। যেমন, জহির নামের একজন ইস্ত্রি শ্রমিক একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন, 
তিনি বলেন: 
 

গত মে আর জনু মাসের তাপপ্রবাহে, আমি মাঝে মাঝে অসসু্থ হয়ে পড়তাম। গরমের জন্যই আমার শরীর খারাপ 
হতো… কারণ আমি সারাদিন গরম লোহার ইস্ত্রি দিয়ে কাজ করি—তাই বাইরের গরম আর যন্ত্রের গরম, দইুটা 
একসাথে হয়।22 

 
অনেকের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন তাদের ব্যক্তিগত সরুক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরতে হয়। কেউ কেউ, যেমন 
বিনিতা নামের এক পোশাকশ্রমিক, জানান যে গরমে মাস্ক পরে রাখা অসম্ভব হয়ে যায়, ফলে তাদের শরীর আরও ঝঁুকিতে 
পড়ে—যেমন ধলুাবালি, সুক্ষ তন্তু ও রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসা: 
 

গরমের সময় মাস্ক পরে রাখা খবু কষ্টকর। তাই মাঝে মাঝে আমি মাস্ক খলুে ফেলি। কিন্তু যখন মাস্ক খলুে ফেলি, 
তখন প্রচুর ধলুা আর সুক্ষ সকু্ষ তন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার শরীরে ঢুকে যায়।23 

 
কিছু শ্রমিক গরমের সময় ভারী পোশাকও পরতেন, যার মধ্যে বোরকাও ছিল।24 
 
গরমের কঠিন শারীরিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় মানসিক ও আবেগগত চাপও। অনেক শ্রমিক উদ্বেগ, আতঙ্ক এবং 
হতাশার অনভূুতির কথা বলেছেন। সেলিম নামে একজন রিকশাচালক জানান, কখনো কখনো তিনি মনে করেন, তিনি 
কাজ করতে করতেই মারা যেতে পারেন: 
 

ছয় মাস ধরে আমি প্রচণ্ড গরমে থাকছি — আর তাপমাত্রা এত বেশি যে আমি খেতে পর্যন্ত পারি না। মাঝে মাঝে 
মনে হয় আমার জীবন বঝুি শেষ হয়ে যাবে। জলবায় ুযখন এমন, তখন জীবন এমনই হয়।25 

 

25সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সেলিম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 
24সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, মিষ্টি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪; সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, পূর্ণিমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ মে ২০২৫। 
23সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, বিনিতা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪। 
22সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, জাহির, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪। 
21সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, জামিল, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ জনু ২০২৪। 
20সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সোমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪। 
19 সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সোমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪। 

 



 

অনেকেই শেয়ার করেছেন ভয়, হতাশা আর অস্থিরতার অনভূুতি। একজন শ্রমিক বলেন, চরম গরমের মধ্যে কাজ করার 
সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।26 কেউ কেউ আবার এই কষ্টকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। 
কাভি, একজন তরুণ ডেলিভারি কর্মী, তিনি মনে করেন তাকে এই গরম থেকে রক্ষার কোনো উপায় নেই—না তার নিজের, 
না অন্য কারো: 
 

বাংলাদেশে এমন কিছুই নেই, যা আমাকে এই গরম থেকে রক্ষা করতে পারে… আমি মনে করি না, কোনো সরকার 
বা অন্য কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে। আমাদের ভাগ্যে যেটা আছে, সেটাই হবে। আমি তো কল্পনাও করতে 
পারি না যে, বাংলাদেশে এমন কোনো সযুোগ আমি পাব যাতে গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। ভাবতেই 
পারি না।27 

 
তাপজনিত উৎপাদনশীলতা ও আর্থিক প্রভাব 
গরমের প্রভাব শ্রমিকদের কাজের গতি ও উৎপাদনশীলতার উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। অনেক শ্রমিক জানান, উচ্চ 
তাপমাত্রায় তারা ধীরে চলাফেরা করেন এবং ধীরে কাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ, কাভি বলেন, গরমের সময় কাজ শেষ 
করতে তাকে মাঝে মাঝে ৫০ শতাংশ বেশি সময় পর্যন্ত কাজ করতে হয়।28 মিরপরুের একজন গার্মেন্টস শ্রমিক আরিত 
জানান, কীভাবে গরমে তার কাজের দক্ষতা কমে যায়: 
 

তীব্র গরম সরাসরি আমার কাজের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সাধারণত আমি প্রতি ঘণ্টায় ষাটটা কাপড় ইস্ত্রি 
করতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে গরমের দিনে সেটা নেমে আসে পঞ্চাশে।29 

যখন কিছু শ্রমিক গরমের কারণে বেশি সময় কাজ করে কাজের ধীরগতির ক্ষতিপরূণ করার চেষ্টা করেন, তখন আবার 
অন্যরা—বিশেষ করে নির্মাণ ও ডেলিভারির মতো খাতে কর্মরত শ্রমিকেরা—অত্যধিক ক্লান্তি বা অসসু্থতার কারণে কাজের 
সময় কমিয়ে দিতে বাধ্য হন। নির্মাণশ্রমিক সাগ্নিক এই সংগ্রামের কথা বর্ণনা করেন:  
 

কখনো কখনো আমাদের কিছু সহকর্মী অতিরিক্ত গরমের কারণে কাজ বন্ধ করে দেন। আমরা জানি, যদি দপুরু 
১টা পর্যন্ত কাজ করি, তাহলে মালিক অর্ধেক মজরুি দেন। কিন্তু যদি ১১টা বা ১২টার দিকে কাজ বন্ধ করি, তাহলে 
কিছুই দেন না। তাই পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, আমরা চেষ্টা করি অন্তত ১টা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে।30 

 
কিছু শ্রমিকের জন্য গরমজনিত অসুস্থতা শুধ ুপ্রতিদিনের কাজের সময়ই কমিয়ে দেয়নি, বরং পরুো মাসে বা মৌসমুে 
কাজের দিনগুলোর সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছে। অনেকের মতো নাবিলের ক্ষেত্রেও এর ফলে আয়ে মারাত্মক পতন ঘটে: 
 

গরমের সময়ে আমার উপার্জন অনেক কমে যায়। কখনো কখনো আমি অসসু্থ হয়ে পড়ি, জ্বর হয় বা কাশি 
হয়—ফলে পরুো মাসে কাজের দিনও কমে যায়।31 

 
এই ক্ষতিগুলো ছিল ভয়াবহ, বিশেষ করে সেইসব শ্রমিকদের জন্য, যারা আগে থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন 
করছেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন। অনেকেই জানান, গরমের আর্থিক প্রভাব এতটাই তীব্র যে, 
মাঝে মাঝে তারা খাবার জোটাতেও পারেন না। সেলিম, একজন রিকশাচালক, বলেন: 
 

যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখন আমরা কাজ করতে পারি না। ফলে আয় অনেক কমে যায়। এতে করে সংসারের 
খরচ চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়াও হয় না।32 

 
একই সঙ্গে, বাড়তে থাকা তাপমাত্রা শ্রমিকদের উপর নতুন খরচের বোঝাও চাপিয়ে দেয়। আলিমলু্লাহ, একজন বয়স্ক 
রিকশাচালক, এই চ্যালেঞ্জের বর্ণনা দেন: 
 

32সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সেলিম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 
31সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, নাবিল, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 
30সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সাগ্নিক, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 
29সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আরিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ 

28সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাভি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৫ জলুাই ২০২৪। 

27সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাভি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৫ জলুাই ২০২৪। 
26সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, গুলাম আকবর, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 

 



 

“তাপপ্রবাহের সময় আমি দোকান থেকে পানি খাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু এক গ্লাস পানির দাম দইু টাকা। একবারে তিন-চার 
গ্লাস খাই... এটাও একটা খরচ। কখনো কখনো ইচ্ছা হয় স্যালাইন খাই, কিন্তু সেটা আলাদা খরচ। তাই এইসব খরচ 
চালানো সহজ নয়।”33 
 
অনেক শ্রমিকই তাদের অসহায়ত্বের অনভূুতির কথা বলেছেন—এমন এক বাস্তবতার মধ্যে আটকে থাকা, যেখানে তারা 
ঝঁুকিগুলোর বিষয়ে সচেতন হলেও সেগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। রানি, একজন পোশাকশ্রমিক, 
এই নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরেন: 
 

আসলে এই অতিরিক্ত গরম আমার জীবন আর কাজ—দটুোর ওপরেই প্রভাব ফেলে। কিন্তু তারপরও, আমি যেন 
একটা যন্ত্র। আমাকে কাজ করতেই হয়। কাজ শেষ করতেই হয়।34 

 
জলবায় ুঅভিযোজনের পথে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন এক বাধা 
সিআরআই-এর গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মস্থলে অতিরিক্ত তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাবগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের শ্রম 
অধিকার লঙ্ঘন শ্রমিকদের পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এই লঙ্ঘনগুলোর অনেকগুলোই শ্রমিকদের এমন 
আচরণ বা ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা গরমের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা হলেও কমাতে 
পারত। সিআরআই যেসব নির্দি ষ্ট লঙ্ঘনের তথ্য নথিভুক্ত করেছে, তার মধ্যে রয়েছে—নিম্ন মজরুি ও অনিয়মিত বেতন 
প্রদান, জোরপূর্বক ও বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো এবং পর্যাপ্ত বিরতি না দেওয়া, মৌখিক অপমান ও 
হুমকি, শৌচাগারে প্রবেশাধিকারে বাধা ও শ্রমিকদের শৌচাগার ব্যবহার না করার জন্য চাপ দেওয়া, নিরাপদ খাবার পানির 
অভাব ও যথাযথভাবে পানিশূন্যতা প্রতিরোধে সচেতনতা না থাকা, গরম-সংক্রান্ত সরুক্ষা প্রশিক্ষণের অভাব, চিকিৎসার 
জন্য ছুটি না দেওয়া এবং ছুটি নিলে প্রতিশোধমলূক আচরণ, শিশুশ্রম এবং শ্রমিক সংগঠনে যকু্ত হওয়ার পথে বাধা। এই 
লঙ্ঘনগুলো শ্রমিকদের চরম গরমের মধ্যে নিজেদের সরুক্ষিত রাখার সযুোগ খবু সীমিত করে তোলে, এবং শেষ পর্যন্ত 
গরমের স্বাস্থ্যঝঁুকি ও নিরাপত্তা সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। 
 
ক্লাইমেট রাইটস ইন্টারন্যাশনাল উদ্দেশ্যমলূকভাবে শুধমুাত্র সেই পরিবহন কর্মীদেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছে যারা শারীরিক 
শ্রমের উপর নির্ভ র করে কাজ করেন, যেমন প্যাডেলচালিত রিকশাচালকরা। তারা গ্যাস বা বৈদ্যুতিকচালিত যানবাহন 
চালানো কর্মীদের, যেমন অটোরিকশাচালকদের, বাদ দিয়েছে। 
 
কম মজরুি ও অনিয়মিত বেতন 
সিআরআই-এর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সব শ্রমিকই পরূ্ণকালীন কাজ করার পরও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেন। 
কেউ কেউ জানান, তাদের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকারও কম (প্রায় ৮০ মার্কি ন ডলার), যদিও ঢাকায় জীবনযাপনের জন্য 
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজরুি ধরা হয় প্রায় ২৭,৯০০ টাকা (প্রায় ২৩৮ মার্কি ন ডলার)।35  

 

অনানষু্ঠানিক খাতে মজরুি ছিল বিশেষভাবে কম, কারণ এই খাতের শ্রমিকদের সরুক্ষার জন্য কোনো ন্যূনতম মজরুি 
নির্ধারিত নেই। আর যদিও ২০২৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য সামান্য মজরুি বদৃ্ধি ঘোষণা করা হয়েছিল, CRI যে 
পাঁচজন পূর্ণকালীন পোশাক শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও এমন সময় পার করেন যখন 
তারা এই খাতের জন্য নির্ধারিত জাতীয় মাসিক ন্যূনতম মজরুি (১২,৫০০ টাকা বা প্রায় ১১৩ মার্কি ন ডলার) থেকেও কম 
উপার্জন করেন।পোশাক শ্রমিকদের এই সামান্য মজরুির প্রকৃত অবমলূ্যায়ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তা তুলনা করা হয় সেই 
শার্ট বা জামার দামের সঙ্গে, যেগুলো তারা প্রতিদিন তৈরি করেন। সফুিয়া নামের এক গার্মেন্টস শ্রমিক জানান, তার 
সুপারভাইজার প্রায়ই তাকে এই বৈষম্যের কথা মনে করিয়ে দেন: 
 

সুপারভাইজার হিসাবে যারা দায়িত্বে আছেন, তারা প্রায়ই বলেন—এই শার্টগুলো অনেক দামি…এমনকি বলেন, 
একটি শার্টের দাম তোমার এক মাসের বেতনের সমান। তাই খবু মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে।36  

 

36সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আরিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪। 
35গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশন। লিভিং ওয়েজ বেঞ্চমার্ক  রিপোর্ট : আরবান বাংলাদেশ। ২০২২, https://www.globallivingwage.org/living-wage-benchmarks/urban-bangladesh/  

34সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রানি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪। 

33সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আলিমলু্লাহ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ জলুাই ২০২৪। 

 

https://www.globallivingwage.org/living-wage-benchmarks/urban-bangladesh/


 

সুফিয়া আরও জানান, “বেতনের অনিয়মিত পরিশোধ” কম মজরুির ক্ষতির সঙ্গে যকু্ত হয়ে পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে 
তোলে এবং এটি শ্রমিকদের জন্য “একটি বড় সমস্যা” হয়ে দা ঁড়িয়েছে।37 
 
জোরপরূ্বক অতিরিক্ত সময় কাজ এবং বিরতির অভাব 
সিআরআই-এর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া প্রায় সব শ্রমিকই সপ্তাহে ছয় থেকে সাত দিন কাজ করেন, এবং তাদের 
অনেকেই নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন। কেউ কেউ জানান, কখনো কখনো তাদের কাজের 
পালা ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। 
 
এই দীর্ঘ সময় ধরে পরিশ্রমের পাশাপাশি নির্মাণ ও পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বিশেষভাবে অভিযোগ করেছেন যে, তাদের 
সাধারণত খবু সীমিত সময়ের বিরতিই দেওয়া হয়।38 তাপমাত্রা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলেও, অথবা দিনের কাজ স্বাভাবিক 
সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত হলেও, অতিরিক্ত বিশ্রামের অনুমতি প্রায় কখনোই দেওয়া হয় না। এক পোশাকশ্রমিক বলেন, “যত 
গরমই হোক না কেন, আমরা কোনো বিরতি নিতে পারি না।”39 
 
গর্ভ বতী অবস্থায় থাকা রায়না কঠোর বিরতির নীতিমালা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন: 
 

কোনো বিশেষ বিরতি দেওয়া হয় না। বিরতির সময় মানে দপুরুের খাবারের সময়, আর সেই বিরতিটা মাত্র এক 
ঘণ্টা। আর যদি বিকেল ৫টার পর কাজ চলতে থাকে (ওভারটাইম), তাহলে আর কোনো [অতিরিক্ত] বিরতি 
দেওয়া হয় না। তবে কখনো কখনো যদি আমার কাজ শেষ করে ফেলতে পারি, তখন আমি একটু সময় পাই এবং 
তখন আমি টয়লেটে যেতে পারি। ব্যস, এইটুকুই। এমনকি যখন আমি ১৪ ঘণ্টা কাজ করি, তখনও আর কোনো 
বিরতি দেওয়া হয় না।40 

 
মৌখিক হয়রানি ও হুমকি 
কিছু শ্রমিকের জন্য, সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলেও তিরস্কার, মৌখিক হয়রানি এবং হুমকির মখুে পড়তে হয়েছে। 
পোশাক, নির্মাণ ও পরিবহন—তিনটি ক্ষেত্রের শ্রমিকেরাই এমন অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন যেখানে তাদের চিৎকার 
করে বকা দেওয়া হয়েছে, গালিগালাজ করা হয়েছে, এবং অপমান করা হয়েছে। সোমা, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক, বলেন: 
 

আমি কাজ করতে পারছিলাম না, কারণ আমি খবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। গত মে মাসে আমি প্রায়ই মেঝেতে বসে 
পড়তাম। কিন্তু সেখানে সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে, ম্যানেজাররা দেখতেন। তারা আমার অবস্থায় আপত্তি 
জানাতেন।41 

 
অনন্যা, একজন তরুণী নির্মাণ শ্রমিক, বলেন গরমে একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলেই তার ঠিকাদার (কন্ট্রাক্টর) খুব 
রেগে যেতেন এবং তাকে বকাঝকা করতেন। তিনি বলেন, অন্তত একবার সেই ঠিকাদার এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি 
তার বাসায় ঢুকে পড়ার হুমকি পর্যন্ত দেন।42 
 
আবার আজিজলুের মতো নির্মাণ শ্রমিকেরা সরাসরি মজরুি কেটে নেওয়ার হুমকির মখুে পড়েছেন, যদি তারা কাজ থামান 
বা বিশ্রাম নেন: 

আমাদের সপুারভাইজার শুধ ুকাজ শেষ করার জন্য চাপ দেন। আমরা মাঝে মাঝে একটু লম্বা বিরতির অনরুোধ 
করি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দেন, তুমি যদি কাজ না করো, তাহলে তোমাকে বেতন দেওয়া যাবে না।43 

 
কিছু শ্রমিক সিআরআই-কে বলেন, এসব অভিজ্ঞতা তাদের জন্য অপমানজনক মনে হয়। মিরপরুের এক গার্মেন্টস শ্রমিক, 
খান, বলেন: 

43সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আজিজলু, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 

42সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আনন্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৪ জলুাই ২০২৪। 

 

41সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সোমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 
40সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রায়না, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 

39সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, লাইবা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৬ জলুাই ২০২৪। 
38সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সায়রা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪; রানি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪; তাসমিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ জনু ২০২৪। 
37সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আরিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪। 

 



 

 
তাদের খারাপ ব্যবহার মানে হচ্ছে, মাঝে মাঝে তারা গালিগালাজ করে। যেমন—”তুমি কেন ছুটি নিয়েছো? 
তোমার কাজ কে করবে?” আরো অনেক কথাই বলে, যেগুলো খবুই অপমানজনক। এতে মাঝে মাঝে খবুই 
অসম্মানিত বোধ করি। কিন্তু একই সঙ্গে মনে হয়, যদি ছুটি নেয়, তাহলে আয় কমে যাবে। তখন ঠিক করি, শরীর 
খবু খারাপ লাগলেও কাজ চালিয়ে যাব।44 

 
একাধিক শ্রমিক আরও জানান, যখন তারা গরমে অসসু্থ হয়ে পড়েন এবং ছুটি চেয়ে অনরুোধ করেন, তখন তারা কটু কথা 
ও অপমানজনক আচরণের সম্মখুীন হন। কাভি, এক তরুণ পণ্যবাহক কর্মী, বলেন, “এই ধরনের খারাপ ব্যবহার আসলে 
স্বাভাবিক। এটা এখানে হতেই থাকে।”45 
 
শৌচাগারের অভাব এবং ব্যবহার নিয়ে নিষেধাজ্ঞা 
অনেক শ্রমিক, বিশেষ করে নির্মাণ ও পরিবহন খাতে কর্মরতরা, শৌচাগারে প্রবেশাধিকারকে একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন। তাদের অধিকাংশই সিআরআই-কে বলেন, তাদের কর্মস্থলে কোনো নির্ধারিত শৌচাগার নেই, যার ফলে 
বাধ্য হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হয়। কেউ কেউ রাস্তায় প্রস্রাব করতে বাধ্য হন, কেউ সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে টাকা দিয়ে 
পাবলিক শৌচাগার ব্যবহার করেন, কেউ আবার আয় হারিয়ে বাসায় ফিরে যান শুধ ুশৌচাগার ব্যবহারের জন্য, আবার 
অনেকেই দরজায় দরজায় গিয়ে ব্যক্তিগত বাড়ির শৌচাগার ব্যবহারের অনুরোধ করেন—যেখানে অনেক সময় তাদের 
অনুরোধ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 
 
অনেক শ্রমিক জানান, প্রস্রাব চেপে রাখার কারণে তাদের দশু্চিন্তা ও শারীরিক যন্ত্রণা তৈরি হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, 
অন্যের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়াটা সব সময় নিরাপদ নয়, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য। এতে তাদের মধ্যে ভয়ের 
অনুভূতি তৈরি হয়। 
 

পুরুষ শ্রমিকদের জন্য এটা তেমন সমস্যা নয়। কিন্তু মেয়েদের জন্য অনেক সময় নিরাপদ হয় না।46 
 

আমি যেতে পারি টয়লেটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় লাগে। যদি কিছু ঘটে… সেই ভয়টাই থেকে যায়।47 
 
যেসব শ্রমিকের কর্মস্থলে শৌচাগার ছিল, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ জানান যে, টয়লেট ব্যবহারের ওপর ছিল 
অপ্রাতিষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা। একজন পোশাকশ্রমিক বলেন: 
 

আমি যদি প্রতি ঘণ্টায় একবার করে টয়লেটে যাই, তাহলে সেটা অনমুোদিত না। এক্ষেত্রে এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা 
আছে।48 

 
পানির পর্যাপ্ততার অভাব ও পানিপানের সীমাবদ্ধতা 
কাজের সময় টয়লেট ব্যবহারে এমন নিষেধাজ্ঞা, বিশেষ করে যখন তা চরম চাপ ও কাজের সময়সীমার সঙ্গে মিলিত হয়, 
তখন কিছু শ্রমিক বাধ্য হন কম পানি খেতে। মিষ্টি, একজন পোশাকশ্রমিক, বলেন: 
 

আমি দিনে দইু-তিনবার পানি খাই, আর দপুরুে কারখানায় ফিরে আসার সময় চেষ্টা করি বেশি করে পানি 
খাওয়ার। কিন্তু তাও যথেষ্ট হয় না। আসলে আমি বেশি পানি খাওয়া এড়িয়ে চলি কাজের চাপে। কারণ যদি বেশি 
পানি খাই, তাহলে টয়লেটে যেতে হবে, আর তাতে সময় লাগে। অথচ প্রতি ঘণ্টায় আমাকে ১৫০টি পিস টার্গেট 
শেষ করতে হয়।49 

 
অনেকেই বলেছেন, তারা কাজের সময় পানি খাওয়ার মতো সময়ই পান না: 
 

49সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, মিষ্টি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪। 

48সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, তাসমিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ জনু ২০২৪। 
47সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রাইজা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৬ জলুাই ২০২৪। 
46সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আজিজলু, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 
45সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কাভি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৫ জলুাই ২০২৪। 

44সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, খান, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০৫ জলুাই ২০২৪। 

 



 

আমি কর্মস্থলে যথেষ্ট পানি খাই না... কাজের চাপের কারণে আমরা ঠিকমতো বিরতি পাই না।50 

অনেকে আবার জানান, তাদের কর্মস্থলে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই: 
 

কারখানার শ্রমিকরা নিজের বাসা থেকে পানি এনে খাচ্ছেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, কারখানার পানি নিরাপদ 
নয়।51 

 
এর ফলে, সিআরআই দেখতে পেয়েছে যে শ্রমিকরা কর্মস্থলে ঠিকভাবে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি পূরণ 
করতে পারছেন না। অনেক শ্রমিক জানান, তারা নিয়মিত পানিশনূ্যতার শিকার হন—যা গরম আবহাওয়ায় অত্যন্ত 
বিপজ্জনক, কারণ তখন ঘাম বেশি হয় এবং শরীর দ্রুত পানি হারায়। এ অবস্থায় গরমজনিত নানা রোগের ঝঁুকি বহুগুণ 
বেড়ে যায়।অনেক শ্রমিক জানান, দীর্ঘমেয়াদি পানিশূন্যতার কারণে তাদের বারবার মতূ্রনালির সংক্রমণ হয়েছে। 
 
ঝঁুকিপূর্ণ কাজ, নেই কোনো সরুক্ষা  
এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকার দেওয়া প্রায় সব শ্রমিকই বলেছেন, কর্মস্থলে গরম থেকে নিজেকে সরুক্ষিত রাখার জন্য 
তারা কোনো ধরনের আনষু্ঠানিক প্রশিক্ষণ পাননি। কেউ কেউ এমন কিছু অভ্যাসের কথাও বলেছেন, যেগুলো তারা 
নিজেদের সহায়ক বলে মনে করতেন, যেমন—গরমে কাজ করার সময় কোমল পানীয় (সোডা) পান করা। অথচ বাস্তবে 
এসব পানীয় দেহকে আরও পানিশূন্য করে তোলে এবং গবেষণায় দেখা গেছে, গরমে কাজ করার পর এসব পানীয় খাওয়া 
হঠাৎ কিডনি বিকলের (একিউট কিডনি ইনজরুি) ঝঁুকি বাড়াতে পারে।52 
 
সিআরআই-এর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া অধিকাংশ শ্রমিকই জানান, তাদের কর্মস্থলে কোনো চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায় 
না, এবং কেউ কেউ জানান, তারা চিকিৎসা চাইলে সরাসরি তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এক নির্মাণশ্রমিক, দিয়া, বলেন: 

তারা কেবল সোজাসুজি বলে দেয়—তুমি যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে বাড়ি চলে যেতে পারো। কোনো 
চিকিৎসা সহায়তা নেই।53 

 
অনেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা নেওয়ার খরচই বড় বাধা। কিবরিয়া, একজন রিকশাচালক, বলেন: 
 

একদিন আমার চোখে কিছুই দেখছিলাম না। মাথা ঘরুে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ি, তারপর আধা ঘণ্টা বিশ্রাম 
নিতে হয়… আমি কোনো ডাক্তার দেখাইনি। শুধ ুবিশ্রাম নিই। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। সেই কারণেই আমি 
ডাক্তারের কাছে যাইনি।54 

 
অনেকে জানান, গরমে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তারা চিকিৎসার জন্য ছুটি নিতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, কাজ মিস করার 
ভয়ে চিকিৎসা নিতে যাননি। আবার অনেকের জন্য চিকিৎসা ছুটি নেওয়া মানেই ওই দিনের মজরুি হারানো—কারণ 
অনানষু্ঠানিক খাতে কোনো বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা নেই, এবং পোশাক শিল্পেও এই নীতি সঠিকভাবে কার্যকর হয় না। এই 
মলূ্য অনেকের পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয়। আজিজলু, একজন নির্মাণশ্রমিক, সে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন: 
 

একবার আমার মাথা ঘরুে পড়ে যাই, আর আমার এক সহকর্মী আমাকে ছায়ায় নিয়ে যায়, মখুে পানি দেয়। তখন 
আমি একটু ঠিক হই, তারপর সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রাক্টরকে বলি আমি বাড়ি যেতে চাই। সে বলে, তুমি যদি বাড়ি যাও, 
তাহলে তোমাকে কোনো টাকা দেওয়া হবে না। বরং একটু বিশ্রাম নাও, পানি খাও, তারপর আবার একটু কাজ 
কর। তাই আমি কাজেই থেকে যাই।55 

 
 
 

55সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আজিজলু, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 
54সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, কিবরিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১১ জলুাই ২০২৪। 

53সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, দিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 

52আলায়ান্নরু, পুত্রি আয়ুনি, এবং ডনি হিকমাত রামধান। "তাপজনিত চাপ ও তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের সম্পর্ক : একটি সাহিত্য পর্যালোচনা।" জার্নাল অব পাবলিক হেলথ রিসার্চ , খণ্ড ১১, সংখ্যা 
২, এপ্রিল ২০২২, https://doi.org/10.1177/22799036221104149  
চ্যাপম্যান, সি. এল., এবং অন্যান্য। "গরমে শারীরিক পরিশ্রমের সময় ও পরবর্তীতে কোমল পানীয় পান করলে তীব্র কিডনি আঘাতের বায়োমার্ক ারে বদৃ্ধি ঘটে।" আমেরিকান জার্নাল অব ফিজিওলজি – 
রেগুলেটরি, ইন্টিগ্রেটিভ অ্যান্ড কমপারেটিভ ফিজিওলজি, খণ্ড ৩১৬, সংখ্যা ২, ২০১৯, পৃষ্ঠা R189–R198, https://doi.org/10.1152/ajpregu.00351.2018  

51সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, বিনিতা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪। 
50সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, দিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০২ জলুাই ২০২৪। 
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প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা 
সিআরআই একজন গার্মেন্টস শ্রমিক, জহির-এর সাক্ষাৎকার নেয়, যিনি জানান তিনি চিকিৎসা ছুটি নেওয়ার পর চাকরি 
থেকে বরখাস্ত হন: 
 

তীব্র গরমে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, এবং প্রায় দশ দিন ছুটি নিতে হয়। যখন আমি একটু সসু্থ হলাম, তখন আমি 
আবার ফ্যাক্টরিতে ফিরে যাই। কিন্তু শুরুতে তারা আমাকে কাজের জন্য ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে।56 

 
সৌভাগ্যক্রমে, জহির শেষ পর্যন্ত বহুবার অনরুোধ করার পর এবং তার পরিবারের সদস্যদের জড়িত করার মাধ্যমে 
চাকরিতে ফিরে আসতে সক্ষম হন।57 কিন্তু সবার জন্য এমনটা ঘটে না। এমন ঘটনা কর্মীদের মনে একটি ভয় সষৃ্টি করতে 
পারে, এবং সিআরআই এই ধরনের ভয়ের নানা মন্তব্য নথিভুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তাসমিয়া ব্যাখ্যা করেন যে এই 
কারণে তিনি ও তার সহকর্মীরা গরমে ভোগা সত্ত্বেও ম্যানেজমেন্টকে কিছু জানান না: 
 

কর্মীরা… কখনোই কারখানার ব্যবস্থাপনাকে জানায় না, কারণ বেশিরভাগ কর্মীই ভয় পায়, যদি কেউ অতিরিক্ত 
গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে হয়তো তার চাকরি চলে যাবে।58 

 
গরম এবং গর্ভ াবস্থা 
গর্ভ বতী নারী এবং তাদের গর্ভ স্থ শিশু তাপপ্রবাহের প্রভাবের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল। কারণ গর্ভ াবস্থায় অতিরিক্ত 
তাপে থাকা বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝঁুকির সঙ্গে সম্পর্কি ত—যেমন মতৃ শিশু প্রসব, অপরিণত জন্ম, জন্মগত ত্রুটি এবং মারাত্মক 
মাতৃস্বাস্থ্য জটিলতা।59 রাইনা, ৪০ বছর বয়সী একজন পোশাক শ্রমিক যিনি সাক্ষাৎকারের সময় ছয় মাসের গর্ভ বতী 
ছিলেন, তিনি তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন: 
 

গর্ভ াবস্থার মধ্যেও কাজের পরিমাণের কোনো পরিবর্ত ন হয়নি। আমাকে সব মেনে নিতে হয়েছে। এখনও গরমে কষ্ট 
পাই, কিন্তু কাজ করতে হয়… যখন আমি গর্ভ বতী ছিলাম না, তখনো আমাকে একইরকম গরম পরিস্থিতির 
মখুোমখুি হতে হতো। কিন্তু এখন আমি গর্ভ বতী, আর এখন মনে হচ্ছে যেন দ্বিগুণ কষ্ট হচ্ছে।60 

 
রাইনা জানান, গর্ভ াবস্থায় তাকে আরও ঘন ঘন টয়লেটে যেতে হয় এবং তিনি গরমের মধ্যে বারবার প্রস্রাবে সংক্রমণে 
(ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন) আক্রান্ত হন।61 গর্ভ াবস্থায় ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আরও বিপজ্জনক, কারণ এটি 
অপরিণত জন্ম এবং কম ওজনের শিশুর জন্মের ঝঁুকি বাড়ায়।62 
 
এছাড়াও, রাইনা জানান গর্ভ াবস্থায় ও অতিরিক্ত গরমে তার আরও বেশি খিদা ও তৃষ্ণা পায়, যা তার কাজকে আরও কঠিন 
করে তোলে।63 লাইবা, ৩২ বছর বয়সী এক নারী যিনি সাক্ষাৎকারের সময় সাত মাসের গর্ভ বতী ছিলেন, তিনিও কাজের 
চাপ নিয়ে বলেন: 
 

আমি গর্ভ বতী, আর আমি আরও বেশি গরম অনভুব করি। আমার ওপর কাজের চাপ আছে, আর আমাকে কোটা 
(লক্ষ্য) পরূণ করতেই হবে। আমার অনভূুতি খবু কষ্টকর… গর্ভ াবস্থার আগে আর পরে আমার কাজের কোনো 
পরিবর্ত ন হয়নি। একই ধরনের কাজ এবং কাজের চাপ এখন অনেক বেশি। 

 
 
 
 

63সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রাইনা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 

62গর্ভ বতী ব্যক্তিদের প্রস্রাবনালীর সংক্রমণ। Obstetrics & Gynecology, ১ আগস্ট ২০২৩; খণ্ড ১৪২(২): পৃষ্ঠা ৪৩৫–৪৪৫। doi: 10.1097/AOG.0000000000005269। PMID: 37473414।  
61সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রাইনা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 
60সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, রাইনা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৭ মে ২০২৪। 

59লাখু, ডি.পি., ব্রিঙ্ক, এন., রাদেবে, এল. এবং অন্যান্য। গর্ভ বতী মা, ভ্রূণ এবং নবজাতকের স্বাস্থ্যের ওপর তাপের প্রভাব: একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা এবং মেটা-অ্যানালাইসিস। ন্যাচার মেডিসিন, খণ্ড ৩১, 
পৃষ্ঠা ৬৮৪–৬৯৪ (২০২৫)। https://doi.org/10.1038/s41591-024-03395-8  

58সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, তাসমিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ জনু ২০২৪। 

57সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, জাহির, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪; IndustriALL Global Union. “বাংলাদেশ: ঈদের পর ৭০১ জন গার্মেন্টস শ্রমিককে চাকরিচ্যু ত করা হয়েছে।” IndustriALL Global 
Union, ২৯ আগস্ট ২০১৯, https://www.industriall-union.org/bangladesh-701-garment-workers-fired-after-eid। সর্বশেষ প্রবেশ: ২৭ এপ্রিল ২০২৫। 
হোসেন, জাকির এবং মোস্তাফিজ আহমেদ। বাংলাদেশে নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরিচ্যু তি: কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার। সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি, জানযু়ারি ২০২০, 
https://safetyandrights.org/wp-content/uploads/2020/01/Employment-Termination-of-female-workers-in-RMG.pdf। 

56সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪। 
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ইউনিয়নের ভূমিকা 
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায়—বিশেষ করে জলবাযু় ও অতিরিক্ত তাপ-সম্পর্কি ত ঝঁুকি থেকে 
সুরক্ষায়—ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপরূ্ণ। কম্বোডিয়ার গবেষকদের সাম্প্রতিক অনসুন্ধানে দেখা গেছে যে, 
যেসব শ্রমিক ইউনিয়নের আওতায় আছেন, তারা তুলনামলূকভাবে কম তাপজনিত চাপ অনভুব করেন—যা সম্মিলিত 
দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে জলবায়-ুসংক্রান্ত পদক্ষেপে ইউনিয়নের গুরুত্বকে তুলে ধরে।64 

 
অধিকাংশ শ্রমিক, যাদের সাথে সিআরআই সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তারা কোনো শ্রমিক ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করেন না। 
ঢাকার অনেক শ্রমিকের জন্য ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ঝঁুকি অনেক বেশি। বাংলাদেশে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো 
ঐতিহাসিকভাবে সরকারের কাছে ন্যূনতম মজরুি বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ সংগঠনে গুরুত্বপরূ্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 
এসব বিক্ষোভ এখনো ইউনিয়ন, নিয়োগদাতা এবং সরকারের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করে চলেছে। অ্যারন, একজন অভিজ্ঞ 
পোশাক শ্রমিক, তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে বলেন: 
 

আমি আমাদের ফ্যাক্টরির শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য না। ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন 
শ্রমিককে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। আমি একজন গরিব মানষু, আমি 
আমার চাকরি হারানোর ঝঁুকি নিতে পারি না। এ জন্যই আমি ইউনিয়নে যোগ দিইনি এবং কোনো বিক্ষোভ সভায় 
অংশ নিইনি।65 

 
অভিযোজনের চেষ্টা 
অনেক বাধা-বিপত্তির মখুেও, শ্রমিকরা তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যতটুকু সম্ভব করেছে। অনেকেই বলেছে, 
সুযোগ পেলে তারা বেশি পানি পান করতো বা শরবত (লেব,ু চিনি ও পানি মিশ্রিত একটি পানীয়) কিংবা স্যালাইন খেত, 
ছোটখাটো খাবার খেত শক্তি বাড়ানোর জন্য, হালকা কাপড় পরতো, হাত-মখু ধযু়ে নিত বা গায়ে পানি ঢালত বা কাপড় 
ভিজিয়ে রাখত। বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের কেউ কেউ বলেছে, সম্ভব হলে তারা গাছের নিচে বা ছায়ায় বিশ্রাম নিত। অল্প 
সংখ্যক শ্রমিক বলেছে, মাঝে মাঝে তারা তীব্র গরমের সময় এড়িয়ে কাজের সময় পরিবর্ত ন করত, যদিও এটি সবার জন্য 
সম্ভব ছিল না। 
 
তবে অনেকেই বলেছে, এসব চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। বহু শ্রমিক জানিয়েছে যে, তারা যথেষ্ট পানি খেতে পারে না বা কাজের 
জায়গার বিধিনিষেধ কিংবা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পারে না। তারা যতটুকু পানি খায় বা বিশ্রাম 
নেয়, তা গরম থেকে তাদের সেভাবে স্বস্তি দেয় না। 
 
উল্লেখযোগ্যভাবে, যেসব শ্রমিকদের সাথে এই রিপোর্টে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের কেউই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 
পরিবেশে বাস করে না বা কাজ করে না। এবং অনেকেই বলেছে, কর্মক্ষেত্রে যেসব কুলিং ব্যবস্থা আছে – যেমন জানালা বা 
ফ্যান – সেগুলো গরম আর আদ্রতার মধ্যে কার্যকর মনে হয় না: 
 

আমার ওপর খবু অল্পই বাতাস আসে, তাই আমি খবু খারাপ অনভুব করি। শুধ ুআমি না, যেসব শ্রমিক দেয়ালের 
কাছে দা ঁড়িয়ে থাকে, তারাও বলে সেখানে পর্যাপ্ত বাতাস আসে না।66 

 
কিছু শ্রমিক বলেছে, তারা অতিরিক্ত ফ্যান চেয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে  কর্তৃ পক্ষ তাদের বলেছে ভালো আবহাওয়ার জন্য 
দোয়া করতে: 
 

আমরা কারখানা কর্তৃ পক্ষকে বলি যে ফ্যানের সংখ্যা কম, পর্যাপ্ত না। কিন্তু তারা নতুন কোনো ফ্যান লাগায় না। 
বরং তারা বলে, তোমরা আল্লাহর কাছে ভালো আবহাওয়ার জন্য দোয়া করো।67 

 

67সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৮ জনু ২০২৪। 
66সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, সোমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ০১ জলুাই ২০২৪। 
65সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, আরিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪। 

64Climate Rights International এবং Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights 
ন্যায়সঙ্গত উত্তরণ এবং মানবাধিকার বিষয়ক যৌথ উপস্থাপনাপত্র GI-ESCR, ২০২৩ 
https://gi-escr.org/images/Submission%20Just%20Transition%20and%20Human%20Rights%20fv%20.%201.pdf  
প্রবেশের তারিখ: ২১ মে ২০২৫। 

 

https://gi-escr.org/images/Submission%20Just%20Transition%20and%20Human%20Rights%20fv%20.%201.pdf


 

আরও কিছু শ্রমিক জানিয়েছে, যেসব ঠান্ডা রাখার যন্ত্রপাতি তাদের আছে, সেগুলোও মাঝে মাঝে বন্ধ করে দেওয়া হয় 
খরচের কারণে: 
 

[আমার ফ্যাক্টরিতে] মাঝে মাঝে এক্সহস্ট ফ্যান বন্ধ করে দেয়, কারণ বিদ্যুতের খরচ বেশি আসে।68 
 

নীতিগত ব্যবধান এবং ভবিষ্যতের দষৃ্টিভঙ্গি 
বাংলাদেশের শ্রম আইন এই ধরনের নিপীড়ন বন্ধে খবু একটা কার্যকর ভূমিকা রাখে না। যদিও দেশের বিদ্যমান 
আইনকাঠামোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় বেশ কিছু নিয়মাবলি রয়েছে। এসব সরুক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগে চরম 
বৈষম্য দেখা যায় এবং তা ক্রমবর্ধমান চরম গরমের ঝঁুকিকে এখনও যথাযথভাবে বিবেচনা করে না। বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হলো, বর্ত মান নীতিমালাগুলো অনানষু্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত সরুক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ, অথচ 
এই খাতেই দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান রয়েছে।69 

 

ক্লাইমেট রাইটস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অ্যাপারেল ওয়ার্ক ার্স ফেডারেশনের সভাপতি মো. তৌহিদরু রহমানের সঙ্গে কথা 
বলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু বিশ্লেষণ পেয়েছে। তিনি বলেন: “বাংলাদেশে আমাদের কিছু অঙ্গীকার আছে, আমাদের কিছু 
সুরক্ষামলূক নীতি আছে [আনষু্ঠানিক খাতের] শ্রমিকদের জন্য। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হচ্ছে না। দায়বদ্ধতা নেই।”70 
 
তবে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারকে অপসারণের পর – যাদের বিরুদ্ধে নশৃংসতার 
অভিযোগ উঠেছে – দেশের জনগণের মধ্যে একটি “নতুন আশাবাদের অনভূুতি” দেখা দিয়েছে এবং সংস্কারের জন্য 
জোরালো জনমত তৈরি হয়েছে।71 এখন, যখন দেশ একটি মোড় ঘোরানোর পথে, সামনে জাতীয় নির্বাচন, এবং একইসাথে 
যখন এই অঞ্চলের তাপমাত্রা আরও বাড়ছে – তখন এই মহূুর্ত টি একটি গুরুত্বপরূ্ণ সযুোগ হয়ে দা ঁড়িয়েছে শ্রমিকদের 
নিরাপত্তাকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার এবং এই জনগোষ্ঠীর সরুক্ষার ব্যবস্থা পরবর্তী জাতীয় পনুর্গঠন প্রক্রিয়ায় 
অন্তর্ভু ক্ত করার জন্য। 
 
বর্ত মান প্রশাসন, প্রধান উপদেষ্টা মহুাম্মদ ইউনসূের নেতৃত্বে, ইতোমধ্যেই এই বিষয়ে আশার আলো দেখাচ্ছে এবং শ্রমিকদের 
সুরক্ষা উন্নত ও সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে এই উদ্যোগগুলো আরও কার্যকর হতে পারে যদি জলবায় ুও 
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সংক্রান্ত নির্দি ষ্ট প্রোগ্রাম এবং অভিযোজনমলূক ব্যবস্থাগুলো স্পষ্টভাবে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়। যদিও এসব 
প্রচেষ্টা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্ত নের ইঙ্গিত দেয়, তবে এগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন 
আরও বিসৃ্তত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা—যার মধ্যে কর্পোরেশন, নিয়োগদাতা ও সাপ্লায়ার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট 
সরকারি সংস্থা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপরূ্ণভাবে, শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্তর্ভু ক্ত। 
 
বিশেষ করে, ঢাকা শহরে তাপ অভিযোজন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন ও সফলতার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক 
সহায়তা অত্যন্ত জরুরি—বিশেষত সেই উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে যারা জলবায় ুপরিবর্ত নের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। 
এই বাস্তবতাকে স্থানীয় শ্রম অধিকার নেতারা স্বীকার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাপারেল ওয়ার্ক ার্স 
ফেডারেশনের সভাপতি মো. তৌহিদরু রহমান। তিনি একটি সময়োপযোগী আহ্বান জানিয়েছেন: 
 

আমরা আশা করি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়—সরকার এবং কোম্পানিগুলো উভয়েই—জলবায় ুপরিবর্ত ন ইস্যুতে 
এগিয়ে আসবে এবং ঢাকার শ্রমিকদের সহায়তায় ভূমিকা রাখবে।72 
 
 
 

72সিআরআই সাক্ষাৎকার, মোঃ তৌহিদরু রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাপারেল ওয়ার্ক ার্স ফেডারেশন, জমু, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। 

 

71জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন (OHCHR)। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জলুাই ও আগস্ট মাসের বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কি ত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন বিষয়ক সত্য-অনসুন্ধান প্রতিবেদন। 
জাতিসংঘ মানবাধিকার অফিস, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, 
www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ohchr-fact-finding-report-human-rights-violations-and-abuses-relate 
এশিয়ান নেটওয়ার্ক  ফর ফ্রি ইলেকশনস (ANFREL)। রেজিলিয়েন্স ওয়াচ: সীমাবদ্ধ পরিবেশে থাকা দেশগুলোর উপর মাসিক প্রতিবেদন – সিরিজ #১২। মার্চ  ২০২৪, 
https://anfrel.org/resilience-watch-monthly-brief-on-countries-under-restrictive-environment-series-12/  

70সিআরআই সাক্ষাৎকার, মোঃ তৌহিদরু রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাপারেল ওয়ার্ক ার্স ফেডারেশন, জমু, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। 

69মোস্তাফা, কল্লোল। “বাংলাদেশের চিরকাল উপেক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণি।” এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক , ২ মে ২০২৪, 
https://asianews.network/bangladeshs-ever-neglected-working-class/  
68সিআরআই কর্তৃ ক সাক্ষাৎকার, পূর্ণিমা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১০ মে ২০২৫। 
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XIII. সপুারিশসমূহ 
 
ক্লাইমেট রাইটস ইন্টারন্যাশনাল সরাসরি শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেছিল যে কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাপ নিরাপত্তা এবং 
জলবায় ুঅভিযোজন বিষয়ে তাদের কী প্রয়োজন। শ্রমিকদের সরাসরি প্রস্তাবিত সপুারিশগুলো নিচের তালিকায় অন্তর্ভু ক্ত 
করা হয়েছে। শ্রমিকদের এই সুপারিশগুলোর একটি বিশদ বিশ্লেষণ শীঘ্রই প্রকাশিতব্য একটি একাডেমিক প্রতিবেদনে 
অন্তর্ভু ক্ত করা হবে। 
 
বাংলাদেশ সরকারের প্রতি 

●​ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনি সরুক্ষা আরও জোরদার করতে হবে, বিশেষ 
করে তাপমাত্রা-সংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভু ক্ত করে। 

o​ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কি ত ১৯৮১ সালের চুক্তি (নং ১৫৫), ২০০৬ সালের প্রচারমলূক 
কাঠামোবদ্ধ চুক্তি (নং ১৮৭), এবং ২০১৯ সালের সহিংসতা ও হয়রানি বিরোধী চুক্তি (নং ১৯০) 
অনমুোদনের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এসব চুক্তির ধারাগুলো বর্ত মান ও 
ভবিষ্যতের শ্রম আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

 
 

●​ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কি ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি অনমুোদন 
ও/অথবা বাস্তবায়ন করতে হবে, যার মধ্যে নিচের সপুারিশ ও চুক্তিগুলি অন্তর্ভু ক্ত, এবং এসবের ধারাগুলো 
বর্ত মান ও ভবিষ্যতের জাতীয় শ্রম আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে: 

o​ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সুপারিশ, ১৯৬৪ (নং ১২০); 
o​ নির্মাণশিল্পে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চুক্তি, ১৯৮৮ (নং ১৬৭); এবং  
o​ চিকিৎসাসেবা ও অসুস্থতা ভাতা সংক্রান্ত চুক্তি, ১৯৬৯ (নং ১৩০)। 

●​ কর্মক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রা মোকাবেলার জন্য একটি জাতীয় মানদণ্ড প্রণয়ন করতে হবে, যা সকল ভিতরের ও 
বাইরের পরিবেশে কর্মরত কর্মীদের জন্য বাধ্যতামলূক, খাতভিত্তিক এবং আইনগতভাবে বাধ্যবাধক তাপ-সংক্রান্ত 
নীতিমালা অন্তর্ভু ক্ত করবে। এই মানদণ্ড হবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনশুীলনের 
ভিত্তিতে। এতে অন্তর্ভু ক্ত থাকতে হবে: 

o​ নতুন শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত তাপমাত্রার সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রশিক্ষণ ও ধাপে ধাপে খাপ 
খাওয়ানোর ব্যবস্থা; 

o​ বাস্তবিক পরিবেশগত অবস্থা (যেমন ওয়েট বাল্ব গ্লোব তাপমাত্রা) অনযুায়ী কাজ ও বিশ্রামের অনপুাত 
নির্ধারণ; 

o​ এমন একটি নির্দি ষ্ট তাপের মাত্রা নির্ধারণ, যার উপরে তাপ বাড়লে কাজ বন্ধ রাখতে হবে, এবং কাজ বন্ধ 
থাকলেও শ্রমিকদের পরুো মজরুি নিশ্চিত করতে হবে; 

o​ অতিরিক্ত তাপের সময় কাজের সময়সচূি পরিবর্ত নের জন্য শ্রমিকদের আরও বেশি স্বাধীনতা ও 
নমনীয়তা দিতে হবে; 

o​ বিনামলূ্যে ও বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ইলেকট্রোলাইট যেমন ওআরএস বা স্যালাইন সরবরাহ 
বাধ্যতামলূক করতে হবে; 

o​ পরিস্কার শৌচাগারে বাধাহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এবং তা যেন কর্মস্থলের কাছাকাছি হয়; 
o​ তাপজনিত অসসু্থতা সম্পর্কে  প্রাথমিক লক্ষণ, প্রতিরোধ এবং জরুরি পদক্ষেপ সম্পর্কে  শ্রমিক ও 

তত্ত্বাবধায়কদের বাধ্যতামলূক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; 
o​ তাপ-সংক্রান্ত অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার পরে পনুরায় কাজে ফেরার জন্য শ্রমিকদের সম্পরূ্ণ সসু্থতা নিশ্চিত 

করার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে; 
o​ অতিরিক্ত বিশ্রাম, পানি পান অথবা গরমের প্রতিক্রিয়ায় অন্য কোনও উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে 

যেন কোনো শ্রমিককে শাস্তি না দেওয়া হয়, তা স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করতে হবে; এবং 
o​ তাপ সংক্রান্ত নিয়ম মানা বা অনিরাপদ পরিবেশের বিষয়ে রিপোর্ট করার কারণে কোনো শ্রমিকের 

বিরুদ্ধে নিয়োগকর্ত ার প্রতিশোধমলূক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, এমন সরুক্ষা স্পষ্টভাবে আইনভুক্ত 
করতে হবে। 

●​ উপরে বর্ণিত তাপ-নিরাপত্তা বিষয়ক মানদণ্ডসমহূকে নিম্নলিখিত নীতিমালা ও আইনসমহূে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে: 

 



 

o​ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬; 
o​ জাতীয় কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি, ২০১৩; 
o​ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় ভবন বিধিমালা, ২০২০; 
o​ অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে শ্রম সংস্কার কমিশনের অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যমাত্রা; এবং 
o​ ভবিষ্যতের জলবায়,ু স্বাস্থ্য ও শ্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতিমালা। 

●​ তাপ-সংক্রান্ত সুরক্ষা সব ঝঁুকিপরূ্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সম্প্রসারিত ও নিশ্চিত করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত 
থাকবে: 

o​ বর্ত মান ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে অনানষু্ঠানিক ও স্বনিয়োজিত (স্ব-নিযকু্ত) শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা: 

▪​ মজুিব জলবায় ুসমদৃ্ধি পরিকল্পনা (২০২২–২০৪১) অনুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা বদৃ্ধির 
উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে; 

▪​ রাস্তার পাশে বিনামলূ্যে বিশুদ্ধ পানি, পাবলিক টয়লেট এবং ছায়াযুক্ত বিশ্রামস্থলে সহজ 
প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে; 

▪​ অনানষু্ঠানিক খাতে ও স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য তাপ-নিরাপত্তা সম্পর্কি ত সরকারি 
অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। 

o​ চাকরির ধরন নির্বিশেষে বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের শ্রম আইনে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক 
কাজকে স্বীকৃতি দিতে হবে।73 

o​ বাংলাদেশ জাতীয় ভবন বিধিমালার হালনাগাদ সংস্করণ কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভবন নিয়ন্ত্রক 
কর্তৃ পক্ষ গঠন ও পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দিতে হবে, যাতে নির্মাণ সাইটে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।74 

o​ যারা ভারী বা বহুস্তর বিশিষ্ট পোশাক বা ব্যক্তিগত সরুক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার করেন, তাদের জন্য 
কাজের তীব্রতা কমানো এবং দীর্ঘতর বা ঘনঘন বিরতির ব্যবস্থা রাখা-এর মতো অতিরিক্ত সযুোগ-সবুিধা 
প্রদান করতে হবে। 

o​ নারী শ্রমিকদের, বিশেষ করে গর্ভ বতী শ্রমিকদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল সরুক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 
হবে। 

o​ কর্মক্ষেত্র-সংক্রান্ত আঘাতের জন্য আর্থিক ক্ষতিপরূণে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা বাতিল করতে হবে। 
 

●​ শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। 
o​ শ্রম আইন এবং তাপ ও জলবায় ুসংক্রান্ত সরুক্ষা নীতিমালা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড, ফৌজদারি ব্যবস্থা, 

উৎপাদন স্থগিতকরণ, এবং লাইসেন্স বাতিলসহ প্রভাবশালী ও কার্যকর শাস্তিমলূক ব্যবস্থা প্রণয়ন ও 
প্রয়োগ করতে হবে। 

o​ তাপ-সুরক্ষা ও অভিযোজন সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে 
সহযোগিতা বদৃ্ধি করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত থাকবে: 

▪​ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) সক্ষমতা বদৃ্ধি, যেন তারা তাপমাত্রা 
পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং শ্রম আইন অনযুায়ী যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করতে 
পারে; 

▪​ কর্মস্থলে বিদ্যমান পরিপালন ব্যবস্থা ও অভিযোগপ্রক্রিয়ার মধ্যে তাপ-সংক্রান্ত সমস্যা রিপোর্ট 
করার সুবিধা সংযকু্ত করা, যাতে শ্রমিকরা নিরাপদে নিয়োগকর্ত ার অনিয়ম বা অবহেলার 
প্রতিবেদন করতে পারেন; 

▪​ বাংলাদেশ শ্রম গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অনুযায়ী, সবজু কর্মস্থলের স্বীকৃতি প্রদানে জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডে পরিপালনকে অন্তর্ভু ক্ত করা।75 

o​ তাপ-সংক্রান্ত সুরক্ষা পরিপালনের বিষয়ে জনসাধারণের জন্য প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামলূক করতে 
হবে, এবং যারা আইন মেনে চলছেন না, সেইসব নিয়োগকর্ত া ও প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করতে হবে। 

o​ শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার রক্ষা ও উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা আরও উন্নত 
তাপ-সুরক্ষার দাবিতে সংগঠিতভাবে কণ্ঠ তুলতে পারে—এর জন্য সংঘ গঠনের স্বাধীনতার ওপর থাকা 

75 করিম, মোঃ রেজাউল, রাবেয়া খানম, এবং সৈয়দ জারিদ উদ্দিন আহমেদ। জলবায়ু পরিবর্ত নের প্রভাব এবং অনানষু্ঠানিক অর্থনীতিতে (রিকশাচালক, পরিবহন, প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি) ন্যায্য রূপান্তরের বর্ত মান অবস্থা: 
কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং ইউনাইটেড ফেডারেশন অব ড্যানিশ ওয়ার্ক ার্স (৩এফ), সম্পাদক। পোশাক খাতে ন্যায্য 
রূপান্তর ও শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব: ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র। আগস্ট ২০২৪। 

74সিদ্দিক, ফাহাদ বিন। “গৃহনির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।” ব্লাস্ট, ১ মার্চ  ২০২৪, 
https://blast.org.bd/2024/03/01/6297/  

73ফেয়ারওয়ার্ক । ফেয়ারওয়ার্ক  বাংলাদেশ রেটিংস ২০২২: বাংলাদেশের গিগ ইকোনমিতে কাজের অবস্থা। অক্সফোর্ড  ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট, অক্টোবর ২০২২। ফেয়ারওয়ার্ক , 
https://www.fair.work/en/fw/publications/fairwork-bangladesh-ratings-2022-state-of-work-in-the-bangladesh-gig-economy/ 

 

https://blast.org.bd/2024/03/01/6297/
https://www.fair.work/en/fw/publications/fairwork-bangladesh-ratings-2022-state-of-work-in-the-bangladesh-gig-economy/


 

প্রতিবন্ধকতা দরূ করতে হবে এবং ইউনিয়ন বিরোধী প্রতিশোধমলূক পদক্ষেপ থেকে আইনগত সরুক্ষা 
নিশ্চিত করতে হবে। 

●​ তাপজনিত উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে সষৃ্ট আর্থিক ঝঁুকি মোকাবেলা করতে হবে। 
o​ আনষু্ঠানিক ও অনানষু্ঠানিক—উভয় খাতের শ্রমিকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপযোগী ন্যায্য মজরুি 

নিশ্চিত করতে হবে। 
▪​ গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডকে ভিত্তি 

হিসেবে ব্যবহার করে ন্যায্য ও জীবিকা-উপযোগী মজরুির মানদণ্ড বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর 
আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে বিশেষভাবে ২০২৪ সালের OECD-এর 
Handbook on Due Diligence for Enabling Living Incomes and Living Wages 
in Garment and Footwear Supply Chains নির্দে শিকাটিকে বিবেচনায় নেওয়া 
গুরুত্বপরূ্ণ। 

o​ চরম তাপপ্রবাহের সময় মজরুি হ্রাসের ক্ষতি পষুিয়ে দেওয়ার জন্য জলবায়-ুনির্দি ষ্ট আর্থিক সহায়তা 
কর্মসূচি চালু করতে হবে, যেমন নগদ সহায়তা, যা অনানুষ্ঠানিক ও স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের জন্যও 
প্রযোজ্য হবে। 

●​ তাপ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং বিদ্যমান জলবাযু় অভিযোজন পরিকল্পনায় 
তাপ-সংক্রান্ত সুরক্ষা অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

o​ তাপ-সম্পর্কি ত নীতি, শ্রমিক সরুক্ষা, এবং আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একজন জাতীয় 
প্রধান তাপ কর্মকর্ত া নিয়োগ দিতে হবে, যিনি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর 
সঙ্গে কাজ করবেন। 

o​ প্যারিস চুক্তির আওতায় ভবিষ্যতে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) প্রতিবেদনে তাপজনিত 
স্বাস্থ্যঝঁুকি এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত তাপ সরুক্ষা ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

o​ ঝঁুকিপরূ্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই ঠান্ডা করার ব্যবস্থা বদৃ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, এবং এই 
পরিকল্পনাগুলোকে বাংলাদেশের জাতীয় কুলিং পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের এন ডি সি প্রতিবেদনে সংযকু্ত 
করতে হবে। 

o​ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবাযু় পরিবর্ত ন 
মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। 

o​ তাপ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংলাপ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই 
অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

●​ অনানষু্ঠানিক শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য সামাজিক সরুক্ষা কর্মসূচিতে প্রবেশাধিকার বদৃ্ধি করতে হবে। 
o​ স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে প্রতিরোধমলূক স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার উন্নত করতে হবে। 
o​ স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে, যার মধ্যে জলবায়-ুসংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা, তাপজনিত রোগের 

চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য, এবং গর্ভ ধারণকালীন তাপজনিত স্বাস্থ্যঝঁুকির চিকিৎসা অন্তর্ভু ক্ত থাকতে হবে। 
o​ শিশু পরিচর্যা সবুিধা এবং সরকার-ভর্তু কিপ্রাপ্ত, জলবাযু় সহনশীল আবাসনের সযুোগ বদৃ্ধি করতে হবে। 
o​ জলবায়-ুজনিত বিপর্যয়ের সময় আর্থিক সহায়তার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।76 

●​ ন্যায্য রূপান্তরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। 
o​ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কৌশলগত 

কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে, যাতে বাস্তবমখুী পরিকল্পনা অন্তর্ভু ক্ত থাকে। 
o​ ন্যায্য রূপান্তর সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সরকারকে নিয়োগকর্ত া, শ্রমিক সংগঠন এবং 

শ্রমিকদের সম্পরূ্ণভাবে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 
o​ জলবায়-ুসহায়ক ও অভিযোজনযোগ্য প্রযকু্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে, যার মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির 

প্রসার অন্যতম। 
o​ স্থানীয় পর্যায়ে জলবায় ুপরিবর্ত ন ও তাপজনিত প্রভাব নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা সম্প্রসারিত করতে 

হবে। 
 
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতি: 

●​ শহরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা মোকাবেলার সক্ষমতা এবং ঝঁুকিপরূ্ণ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। 

76করিম, মোঃ রেজাউল, রাবেয়া খানম, এবং সৈয়দ জারিদ উদ্দিন আহমেদ। জলবায়ু পরিবর্ত নের প্রভাব এবং অনানষু্ঠানিক অর্থনীতিতে ন্যায্য রূপান্তরের বর্ত মান অবস্থা (রিকশাচালক, পরিবহন, প্ল্যাটফর্ম 
ইকোনমি): কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা একটি মলূ অগ্রাধিকার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং ইউনাইটেড ফেডারেশন অব ড্যানিশ ওয়ার্ক ার্স (৩এফ), 
সম্পাদিত।পোশাক খাতে ন্যায্য রূপান্তর এবং শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব: ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র।আগস্ট ২০২৪। 
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o​ তাপ-সম্পর্কি ত ঝঁুকি ব্যবস্থাপনা, নীতি বাস্তবায়ন এবং নগর পর্যায়ে পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 
প্রধান তাপ কর্মকর্ত ার দপ্তরকে পুনরায় সক্রিয় করতে হবে এবং পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল বরাদ্দ দিতে হবে। 

o​ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রণীত জলবায় ুকর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে, যার 
মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভু ক্ত থাকবে এবং অগ্রগতির তথ্য নিয়মিতভাবে ও প্রকাশ্যে জানাতে 
হবে: 

▪​ তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এবং আগাম সতর্ক তা ব্যবস্থা চাল ুকরতে হবে, এবং 
শ্রমিকসহ ঝঁুকিপরূ্ণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিষ্কার ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; 

▪​ ঢাকার শিল্পাঞ্চলসহ শ্রমঘন এলাকাগুলোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তাপ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা 
প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে, যাতে তাৎক্ষণিক তাপ সতর্ক বার্ত া প্রদান করা যায় এটি 
বাংলাদেশ শ্রম গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সপুারিশ অনুযায়ী;77 

▪​ সবজু ছাদ, পার্ক , খোলা জায়গাসহ সবজু অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে হবে এবং 
তাপ-সংবেদনশীল শহর পরিকল্পনা বাধ্যতামলূক করতে হবে, যাতে শহরের তাপমাত্রা বদৃ্ধির 
নেতিবাচক প্রভাব রোধ করা যায়; 

▪​ বাইরের খোলা জায়গায় কাজ করা মানষুদের ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মকু্ত শীতল আশ্রয়স্থল 
এবং বিশুদ্ধ পানির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। 

o​ জনসাধারণের জন্য বিনামলূ্যে বিশুদ্ধ পানি এবং ও আর টি এবং নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য শৌচাগারের 
প্রবেশাধিকার সম্প্রসারিত করতে হবে। 

o​ শীতলতা বজায় রাখতে কম খরচে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে, যার মধ্যে 
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই ও সাশ্রয়ী শীতলীকরণ পদ্ধতির ভর্তু কি ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা অন্তর্ভু ক্ত। 

o​ শহরের শ্রমিক ও অন্যান্য ঝঁুকিপরূ্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলবাযু় ঝঁুকি, অভিযোজন কৌশল ও শ্রম 
অধিকার নিয়ে সচেতনতা বদৃ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্যভিত্তিক ও সহজবোধ্য প্রচারাভিযান চাল ুকরতে হবে। 

 
নিয়োগকর্ত াদের প্রতি: 

●​ কর্মক্ষেত্রকে তাপমাত্রা কমানোর উপযোগীভাবে রূপান্তর করতে হবে এবং তাপ-সম্পর্কি ত ঝঁুকি হ্রাসে পদক্ষেপ 
নিতে হবে। 

o​ উপরোক্ত নির্দেশনা অনযুায়ী তাপ-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক দিকনির্দেশনা যখন প্রণয়ন ও 
প্রয়োগযোগ্য হবে, তখন তা কার্যকরভাবে কর্মস্থলে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

o​ কর্মস্থলে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যেখানে সরূ্যের প্রভাব, আর্দ্রতা এবং শ্রমিকদের 
পরিধেয় পোশাক বা সরুক্ষা সরঞ্জামের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হবে। 

o​ ছায়া, বায় ুচলাচল ও সঠিক বায়চুলাচলের ব্যবস্থা করে প্রাকৃতিকভাবে কর্মস্থল ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা 
(passive cooling) গ্রহণ করতে হবে। 

o​ বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত কাজ-বিশ্রাম অনপুাত এবং কাজ বন্ধ রাখার জন্য একটি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 
সীমা নির্ধারণ করতে হবে, এবং গরমের কারণে কাজ বন্ধ থাকলে সম্পরূ্ণ মজরুি প্রদান নিশ্চিত করতে 
হবে। 

o​ শ্রমিকদের জন্য বিনামলূ্যে বিশুদ্ধ পানি এবং ওরাল রিহাইড্রেশন লবণ এর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে 
হবে, প্রয়োজনে এসবের খরচ বহনে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। 

o​ তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্রাম বা পানি পান করার মতো অভিযোজনমলূক আচরণ গ্রহণের 
ক্ষেত্রে যেন কোনো শ্রমিককে শাস্তির সম্মখুীন না হতে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। 

o​ শৌচাগারে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এবং শৌচকার্যে বিরতি নেওয়ার জন্য কোনো 
শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া যাবে না। 

▪​ যেসব নিয়োগকর্ত া অস্থায়ী, মোবাইল বা অনানষু্ঠানিক কর্মস্থলে (যেমন নির্মাণ বা পরিবহন) 
শ্রমিক নিযকু্ত করেন, সেখানে অস্থায়ী শৌচাগার স্থাপন করতে হবে অথবা প্রতিদিনের পাবলিক 
টয়লেট ব্যবহারের জন্য একটি ভাতা প্রদান করতে হবে; যদি শ্রমিকদের দরূে গিয়ে শৌচাগার 
ব্যবহার করতে হয়, তবে তাদের দীর্ঘ বিরতির জন্য শাস্তি দেওয়া যাবে না। 

77করিম, মোঃ রেজাউল, রাবেয়া খানম, এবং সৈয়দ জারিদ উদ্দিন আহমেদ। জলবায়ু পরিবর্ত নের প্রভাব এবং অনানষু্ঠানিক অর্থনীতিতে ন্যায্য রূপান্তরের বর্ত মান অবস্থা (রিকশাচালক, পরিবহন, প্ল্যাটফর্ম 
ইকোনমি): কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা একটি মলূ অগ্রাধিকার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং ইউনাইটেড ফেডারেশন অব ড্যানিশ ওয়ার্ক ার্স (৩এফ), 
সম্পাদিত।পোশাক খাতে ন্যায্য রূপান্তর এবং শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব: ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র।আগস্ট ২০২৪। 

 

 



 

o​ তাপের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা বিশ্রামের স্থান প্রস্তুত করতে হবে, 
বিশেষ করে বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য। 

o​ সম্ভব হলে শ্রমিকদের কাজের সময়সচূি এমনভাবে সামঞ্জস্য করার অনমুতি দিতে হবে যাতে তারা চরম 
তাপের সময় কাজ এড়িয়ে চলতে পারেন। 

o​ চরম তাপের সময় কোনো প্রকার বাধ্যতামলূক শারীরিক পরিশ্রম বা কাজের শর্ত  শিথিল করতে হবে। 
o​ গরম পরিবেশে সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরিধান করা বাধ্যতামলূক হলে, কাজের তীব্রতা কমাতে হবে, 

এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এমন পরিবেশগত ঝঁুকি হ্রাস করতে হবে যাতে পিপিই ব্যবহারের 
প্রয়োজন কমে। 

o​ তাপ বা কর্মক্ষেত্র-সংক্রান্ত অসসু্থতা ও আঘাতের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, 
এবং শ্রমিকরা সম্পরূ্ণভাবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কাজে ফিরে না আসার সযুোগ নিশ্চিত করতে হবে। 

 
●​ তাপজনিত ঝঁুকির বিষয়ে সচেতনতা বদৃ্ধি করতে হবে। 

o​ সমস্ত শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়কদের জন্য তাপ-সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যেখানে 
অন্তর্ভু ক্ত থাকবে: 

▪​ তাপজনিত অসসু্থতা কীভাবে শনাক্ত ও প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়; 
▪​ নতুন শ্রমিকদের জন্য ধাপে ধাপে তাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব; 
▪​ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কি ত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার; 
▪​ তাপের সময় ব্যক্তিগত সরুক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) এর প্রভাব এবং সেই অনযুায়ী কাজের চাপ বা 

সময়সূচি কীভাবে সামঞ্জস্য করতে হয়; 
▪​ তাপজনিত অসসু্থতা ও আঘাতের রিপোর্টিং প্রক্রিয়া। 

 
●​ তাপ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। 

o​ তাপ অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের সম্পকৃ্ত করতে হবে, এবং নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের পরামর্শ নিতে হবে। 

o​ তাপ-সংক্রান্ত নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ গোপনে জানাতে সক্ষম একটি নিরাপদ ও নির্ভ রযোগ্য 
অভিযোগপত্র পদ্ধতি চালু করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা প্রতিশোধ বা শাস্তির ভয় ছাড়াই তাদের উদ্বেগ 
প্রকাশ করতে পারেন। 
 

বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমহূ ও ব্র্যান্ডসমূহের প্রতি: 
●​ সরবরাহ শঙৃ্খলে সতর্ক  পর্যালোচনা ও দায়িত্বশীলতা আরও জোরদার করতে হবে। 

o​ তাপ-সম্পর্কি ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝঁুকি মলূ্যায়নের জন্য সরবরাহ শঙৃ্খলে পরূ্ণাঙ্গ পর্যালোচনা 
পরিচালনা করতে হবে, এবং উপ-ঠিকাদারসহ সব পর্যায়ে এই ঝঁুকি দরূ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে 
হবে। 

o​ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিরীক্ষা ও মলূ্যায়ন 
প্রক্রিয়ায় সম্পকৃ্ত করতে হবে। 

o​ স্থানীয় শ্রম অধিকারভিত্তিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা 
সরবরাহকারীদের জলবায় ুঅভিযোজন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং ন্যায্য রূপান্তর নীতিমালার 
প্রতি আনগুত্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 

o​ শ্রমিকদের প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই নিরাপদ ও গোপনীয়ভাবে অভিযোগ জানাতে সক্ষম করতে একটি 
সহজলভ্য ও বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। 

o​ সরবরাহ শঙৃ্খলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নে কাজ করে এমন অলাভজনক ও 
শ্রমিক-নেতৃত্বাধীন সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পকৃ্ত হতে হবে। 

o​ বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির মতো বাধ্যতামলূক চুক্তি গ্রহণ 
করতে হবে, এবং যকু্তরাষ্ট্রে নির্মাণ খাতে ব্যবহৃত জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক তাপ-নিয়ন্ত্রণ মান অনসুরণ 
করে স্বেচ্ছাসেবী তাপ-সুরক্ষা নীতিমালাও গ্রহণ করতে হবে।78 

o​ তাপজনিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ড বিদ্যমান শিল্পচুক্তিগুলোর মধ্যে সংযকু্ত করতে হবে, যার 
মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমহূও অন্তর্ভু ক্ত থাকবে। 

78আমেরিকান সোসাইটি অফ সেফটি প্রফেশনালস, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, https://www.assp.org/news-and-articles/assp-publishes-first-standard-on-heat-stress-in-construction ২১ মে ২০২৫। 

 

https://www.assp.org/news-and-articles/assp-publishes-first-standard-on-heat-stress-in-construction%E0%A5%A4


 

o​ ব্যবসার কার্যক্রম থেকে সষৃ্ট কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে হবে, এবং সরবরাহ শঙৃ্খলে জলবায়-ুসহনশীল 
অবকাঠামোর বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। 

 
●​ সমস্ত সরবরাহকারীর জন্য ন্যূনতম কর্মস্থল তাপ-নিরাপত্তা মানদণ্ড প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 

o​ সমস্ত কর্মস্থলে বাস্তবসম্মত ও তাৎক্ষণিক তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামলূক করতে হবে। 
o​ বাস্তব পরিবেশগত পরিস্থিতির ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কাজ-বিশ্রাম অনুপাত নির্ধারণ ও 

বাস্তবায়ন করতে হবে, যার মধ্যে চরম তাপমাত্রার সময় কাজ বন্ধ রাখার নির্দি ষ্ট সীমা নির্ধারণ থাকতে 
হবে। 

o​ তাপ-সুরক্ষা মানদণ্ডে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত যকু্ত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন ও অন্যান্য 
শ্রমিক প্রতিনিধি গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে, এবং তাপ-সরুক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ 
কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকদের সচেতনতা ও শিক্ষা বদৃ্ধি করতে হবে। 

o​ চরম গরমের মধ্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য পরিধানযোগ্য প্রযকু্তি ব্যবহারে 
বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। 

 
●​ তাপ-সম্পর্কি ত ঝঁুকি হ্রাসে দায়িত্বশীল ক্রয়নীতির প্রচলন করতে হবে 

o​ সরবরাহকারীদের ওপর অতিরিক্ত উৎপাদনচাপ না দেওয়ার লক্ষ্যে দায়িত্বশীল ক্রয়নীতি অনসুরণ 
করতে হবে, যাতে তারা তাপ-নিরাপত্তাসহ যথাযথ সরুক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। 

o​ শ্রমিকদের মজরুি কমিয়ে দেওয়া বা তাদের শারীরিক ও মানসিক সসু্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলা 
থেকে বিরত থাকতে ক্রয়প্রক্রিয়া নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে।79 

o​ উপরোক্ত অঙ্গীকারসমহূ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বাধ্যতামলূক চুক্তি ও কার্যকর চুক্তিপত্র প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন করতে হবে। 

 
●​ শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে 

o​ শ্রমিকদের এমন ন্যায্য ও জীবিকা-উপযোগী মজরুি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা অতিরিক্ত ও 
দীর্ঘ সময় কাজ করতে বা জীবনঝঁুকিপরূ্ণ গরম পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য না হন। 

o​ প্রতিটি খাতে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃ ক অনমুোদিত জীবিকা-উপযোগী মজরুির মানদণ্ড গ্রহণ করতে হবে, 
এবং এই মানদণ্ড ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা-উপযোগী মজরুি ব্যবধান কীভাবে পরূণ করা হবে, তা 
প্রকাশ করতে হবে।৮০80 

o​ চরম তাপমাত্রার কারণে নিরাপদে কাজ করা সম্ভব না হলে, সেই সময়ের জন্য শ্রমিকদের হারানো মজরুি 
পরূণে জরুরি আর্থিক সহায়তা কর্মসচূি গড়ে তুলতে হবে।​
 

●​ ভোক্তাদের প্রতি: 
o​ নিজস্বভাবে তথ্য-ভিত্তিক যাচাই করুন এবং যেখানে সম্ভব, কেবল সেইসব পণ্যের ব্র্যান্ডকে অর্থ দিন 

যারা আপনার নৈতিক মলূ্যবোধ রক্ষা করে ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখায়—বিশেষ করে জলবাযু় 
পরিবর্ত নের সাথে সম্পর্কি ত অধিকার। 

o​ সংযমের সঙ্গে কেনাকাটা করুন এবং আপনি যে পণ্যটি কিনছেন, তার স্থায়িত্ব ও উৎপাদনে শ্রমিকদের 
পরিশ্রম সম্পর্কে  সচেতনভাবে চিন্তা করুন। 

 
●​ বিদেশি সরকার ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি: 

o​ কর্পোরেট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনগত কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হবে। 
 

o​ জলবায়-ুসম্পর্কি ত ঝঁুকি মলূ্যায়ন ও প্রশমন বাধ্যতামূলক করে এমন সরবরাহ শঙৃ্খল পর্যালোচনা আইন 
প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে, যাতে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমহূের সরবরাহ শঙৃ্খলের প্রতিটি স্তরে শ্রম 
পরিস্থিতির জন্য তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। 

80সুইডওয়াচ। পেইয়িং দ্য প্রাইস ফর ফ্যাশন: বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য জীবিকা উপযোগী মজরুি নিশ্চিতকরণ। নভেম্বর ২০২৪, 
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2024/11/briefsecuring-living-wagesnov-201124.pdf  

 

79সুইডওয়াচ। পেইয়িং দ্য প্রাইস ফর ফ্যাশন: বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য জীবিকা উপযোগী মজরুি নিশ্চিতকরণ। নভেম্বর ২০২৪, 
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2024/11/briefsecuring-living-wagesnov-201124.pdf  
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o​ চরম তাপ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে আইনগতভাবে বাধ্যতামলূক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা 
মানদণ্ড প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। 

o​ ন্যায্য মজরুি ও নৈতিক শ্রমনীতি প্রয়োগ ও পরিপালন বাধ্যতামলূক করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা 
অর্থনৈতিক চাপে পড়ে ঝঁুকিপরূ্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য না হন। 

o​ অনলাইনভিত্তিক ও অস্থায়ী কাজের  জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আসন্ন নির্দে শিকায় তাপ-নিরাপত্তা 
মান অন্তর্ভু ক্ত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে হবে। 

 
●​ জলবায় ুঅভিযোজন ও শ্রম অধিকার সংক্রান্ত শর্ত াবলি নতুন ও বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে। 

o​ আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্যনীতি সমন্বয় করতে হবে, যার মধ্যে পেশাগত 
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত গুরুত্বপরূ্ণ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চুক্তিগুলো অন্তর্ভু ক্ত থাকবে।​
 

●​ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাপ অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উচ্চ আয়ের দেশগুলোর পক্ষ থেকে জলবায় ু
অর্থায়ন বদৃ্ধি করতে হবে। 

o​ প্যারিস চুক্তি অনযুায়ী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর (যেমন বাংলাদেশ) জন্য তাপ অভিযোজন 
পরিকল্পনার বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। 

o​ একাধিক দেশের সমন্বিত অর্থায়নের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে বিশ্বব্যাপী টেকসই ঠান্ডা 
রাখার প্রযকু্তিতে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারিত হয় এবং বিভিন্ন শিল্পে তাপ-সহনশীল কর্মপরিবেশ গড়ে 
তুলতে গবেষণা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে সমর্থন ও সম্প্রসারণ করা যায়। 

 
●​ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্পগুলো নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। 

o​ ফ্রান্সের মতো উদাহরণ অনসুরণ করে পরিবেশবিরোধী শিল্পগুলো নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা প্রণয়ন ও 
প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে, যেমন অতিরিক্ত দ্রুত-ফ্যাশন শিল্পে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা ও 
তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হচ্ছে। 

 
শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতি: 

●​ শ্রমিকদের পরিবেশগত ন্যায়বিচার ও জলবায়-ুসম্পর্কি ত ঝঁুকি সম্পর্কে  সচেতন করতে সহায়ক ও শ্রমিক-বান্ধব 
তথ্যসামগ্রী তৈরি ও বিতরণ করতে হবে, যার মধ্যে কর্মস্থলে জলবাযু় ও অতিরিক্ত তাপমাত্রা অভিযোজনের সেরা 
চর্চ াগুলোর দিকনির্দেশনা থাকবে।81 

●​ তাপ-সরুক্ষা নিশ্চিতকরণে সমষ্টিগত দরকষাকষি আরও শক্তিশালী করতে হবে, যার অংশ হিসেবে তাপ-সুরক্ষা ও 
অন্যান্য জলবায় ুঅভিযোজন বিষয়ক মানদণ্ডগুলো বিদ্যমান বাধ্যতামলূক চুক্তি ও উদ্যোগে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে, 
এবং এসব চুক্তির বাস্তবায়নের অগ্রগতি জনসম্মখুে প্রকাশ করতে হবে, যেমন বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে স্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে করা হয়। 

​
 

81করিম, মোঃ রেজাউল, রাবেয়া খানম, এবং সৈয়দ জারিদ উদ্দিন আহমেদ। জলবায়ু পরিবর্ত নের প্রভাব এবং অনানষু্ঠানিক অর্থনীতিতে ন্যায্য রূপান্তরের বর্ত মান অবস্থা (রিকশাচালক, পরিবহন, প্ল্যাটফর্ম 
ইকোনমি): কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা একটি মলূ অগ্রাধিকার। ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং ইউনাইটেড ফেডারেশন অব ড্যানিশ ওয়ার্ক ার্স (৩এফ), 
সম্পাদিত।পোশাক খাতে ন্যায্য রূপান্তর এবং শিল্প ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব: ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র।আগস্ট ২০২৪। 

 

 


